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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 Հ গোড়ায় গলদ
বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী। r চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব, তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস ; আমি তাকে বলি, আমার এ বুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চবিবশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলেপৈতিত-উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে !
বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকে, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।
চন্দ্রকান্ত। কার শ্বশুরবাড়ি। বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার। চন্দ্রকান্ত। (সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলছিস বিনু ? বিনোদবিহারী। হা ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী। চন্দ্রকান্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন-সব সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ তো শুনতে পাই নি, দু-দিন আমার দেখা পাস নি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল ? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল— শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয় ।
তৃতীয় দৃশ্য
কমলমুখীর গৃহ ইন্দুমতী ও কমলমুখী
কমলমুখী। তোর জ্বালায় তো আর বঁাচি নে ইন্দু। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বসে আছিস । ললিতবাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি।
ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী ।
কমলমুখী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানি নে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেছিস ।
ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্ৰপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।
কমলমুখী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে “ও হয় নি, ও হয় নি” বলে চেচিয়ে উঠবি ।
ইন্দুমতী। ঐ ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই।
বিনোদবিহারীর প্রবেশ বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাদের কমলমুখী। এই ঘরেই বসাবেন। বসাক ।
বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তার নামটি কী। কমলমুখী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে। বিনোদবিহারী। আপনি যখন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্ট করব। কিন্তু ললিতের কথা
[প্রস্থান











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:গোড়ায়_গলদ_-_রবীন্দ্রনাথ_ঠাকুর.pdf/৪৪&oldid=1366237' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৪:১৬, ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৪:১৬টার সময়, ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








